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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিবৃন্দ, 

ফোরামের বিশিষ্ট আলোচক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল। 

পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ গ্লোবাল ইনভেস্টরস ফোরাম, বাংলাদেশ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

ডিসেম্বর বাঙালি জাতির বিজয়ের মাস। এ মাসে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলন আয়োজন করায় পিপিপি অফিস ও বিনিয়োগ বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশে বাণিজ্য বিনিয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জানানোর এটাই উত্তম সময়। 

বিশ্ব বাংলাদেশকে বিনিয়োগ-বান্ধব দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের নামকরা সংস্থাগুলো সম্প্রতি বলেছে যে এই অঞ্চলে বাংলাদেশ পরবর্তী প্রবৃদ্ধি ইঞ্জিনে পরিণত হবে। এ জন্য আমরা গর্বিত। এ বছরের শুরুতে সিএনবিসি বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি অর্জনে পঞ্চম শীর্ষ দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। 
এইচএসবিসি গত জানুয়ারিতে ‘‘২০৫০ সালে বিশ্ব'' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়, এ সময়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ছয়গুণ বৃদ্ধি পাবে। গত চার বছরে মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৮৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সিটিগ্রুপ বাংলাদেশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও লাভজনক বিনিয়োগের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। 

গোল্ডম্যান স্যাচ বাংলাদেশকে ‘‘ব্রিক'' এর পর ‘‘পরবর্তী এগারো'' তে অন্তর্ভুক্ত করেছে। জেপি মরগান বাংলাদেশকে ‘‘ফ্রন্টিয়ার ফাইভ'' ভুক্ত করেছে। বিনিয়োগ সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ২০তম শীর্ষ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের উপরে বাংলাদেশের এ অবস্থান। 
বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও বতর্মান সরকারের সঠিক নেতৃত্বের ফলে আমরা বিগত চার বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স এবং মুডি'স এর রেটিং অনুযায়ী বাংলাদেশের সার্বভৌম ঋণমান তিন বছর ধরেই অপরিবর্তিত রয়েছে। যা আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতাই প্রমাণ করে। 

আমাদের সরকারের শুরুতেই আমরা ‘‘রূপকল্প ২০২১'' এর আলোকে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করি। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করবো। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচনসহ অনেক ক্ষেত্রেই রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। 
সুধিমন্ডলী, 

নিম্নআয়ের দেশ হয়েও বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক মধ্যআয়ের দেশের পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমান সরকারের কার্যকর নীতি-ব্যবস্থাপনার ফলে অর্থনীতিতে গতিশীলতা বেড়েছে। প্রবাসী আয় ও তৈরী পোষাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি  হয়েছে। জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য স্পৃহাও আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে অবদান রেখেছে। 
আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বিদ্যুতে জনদুর্ভোগ লাঘবসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথম দিন থেকে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। আমরা সামুদয়িক (Inclusive) প্রবৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। পাঁচ কোটির বেশী মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে।   
আমরা উন্নয়নের সঠিক পথে এগুচ্ছি। তাই বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের লক্ষ্য অর্জনে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বর্তমানে জিডিপি'র ২ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছি। 

বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এতে জাতীয় বাজেটের উপর তেমন চাপ পড়বে না। আবার জনকল্যাণও নিশ্চিত হবে। স্বাস্থ্য, শিল্প, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সামাজিক খাতগুলোতে ব্যয় আরো বাড়াতে পারবো। আমরা ২০১১-২০১৫ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭৫ শতাংশ বিনিয়োগ পিপিপি'র মাধ্যমে করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। 

বাংলাদেশে রয়েছে একটি গতিশীল বেসরকারী খাত। যারা সৃষ্টিশীলতা, খাপ খাওয়ানো ও ঝুঁকি মোকাবেলায় দক্ষ হিসেবে বিশ্বের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সরকার দেশের অগ্রগতিকে আরো বেগবান করতে, জনগণকে আরো বেশী সেবা দিতে ও বেসরকারী খাতের সামর্থ্য পুরোপুরি কাজে লাগাতে তাদের সাথে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করতে চায়। 
পিপিপি হবে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে একটি নতুন যুগের সূচনা। অংশীদারিত্বের এক নতুন রূপ। যেখানে সরকার ঝুঁকিরও সমান অংশীদার হবে। এলক্ষ্যে আমরা সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্ত্তত আছি। 

সুধিমন্ডলী, 

'৯৬ সরকারের সময় আমরা পিপিপি'র ভিত্তিতে মেঘনাঘাটে ৪৫০ মেগাওয়াট এবং হরিপুরে ৩৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি করি। প্রকল্প দুটির সফল বাস্তবায়নের ফলে এ অঞ্চলের মধ্যে সর্বনিম্ন দামে বিদ্যুৎ দিতে পেরেছি। প্রকল্প অর্থ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের কারণে ‘‘ইউরো মানি'' এওয়ার্ড পেয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে আমাদের এ সাফল্য আমরা যানবাহন, পানীয় জল সরবরাহ, পর্যটন, গৃহায়ন ও নগর উন্নয়ন এবং সামাজিক খাতগুলোতে সম্প্রসারিত করতে চাই। 

লাগসই পিপিপি প্রকল্প সৃজনের লক্ষ্যে আমরা একটি পৃথক পিপিপি অফিস স্থাপন করেছি। প্রকল্প সনাক্তকরণ, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে এ অফিস সহায়তা করবে। অফিসের গতিশীলতা বাড়াতে একে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় রাখা হয়েছে। 

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে পিপিপি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী পিপিপি কর্মসূচীর সার্বিক দেখভাল করবেন। 

আমি জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিপিপি অফিস মিলে সমন্বিত অপারেশন ম্যান্যুয়েল ও আর্থিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এতে বিশ্বের সেরা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। 
আমি আশা করি, এ সম্মেলনে জাতীয় উন্নয়নে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। যানবাহন, জ্বালানি, নৌ-পরিবহন, বন্দর, স্বাস্থ্য-শিক্ষাসহ সামাজিক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে বেসরকারী খাতকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে। 

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের উন্নয়ন অংশীদাররা পিপিপি অফিসের সাথে একযোগে কাজ করছেন। দেশে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে একটি স্বচ্ছ ও সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক গঠনে অবদান রাখছেন। 

সুধিমন্ডলী, 

আমি বিশ্বাস করি, এ সম্মেলনে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী, উন্নয়ন অংশীদার, ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারীগণ পিপিপি প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবেন। যেগুলো পিপিপি কর্মসূচীকে আরো কার্যকর করতে অবদান রাখবে। উভয় পক্ষ উপকৃত হবে। দেশকে আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে নেয়া সহজ হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে। 
সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি পিপিপি গ্লোবাল ইনভেস্টরস ফোরামের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
